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"মিষ্টি বাচ্চারা - অমতৃবেলার সময় সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, সেইজন্য সকাল-সকাল উঠে নিভৃতে বসে বাবার 
সঙ্গে মিষ্টি-মিষ্টি বার্ত ালাপ করো" 

*প্রশ্নঃ - কোন্ জ্ঞান নিরন্তর যোগী হওয়ার জন্য অত্যন্ত সহায়তা করে? 
*উত্তরঃ - ড্রামার। যা অতিবাহিত হয়ে গেছে, তা ড্রামায় নির্ধারিত। স্থিতি যেন এতটুকুও বিচলিত 

না হয়। যেমনই পরিস্থিতি হোক না কেন, আর্থকোয়েক আসুক, ব্যবসায় লোকসান হোক 
কিন্তু এতটুকুও যেন সংশয় উৎপন্ন না হয় - তাকেই বলা হবে মহাবীর। যদি ড্রামার জ্ঞান 
যথাযথভাবে না থাকে তবে চোখের জল ফেলতে থাকবে। নিরন্তর যোগী হওয়ায় জন্য 
ড্রামার জ্ঞান অত্যন্ত সহায়তা করে। 

*গীতঃ- ওম্ নমঃ শিবায়ঃ.... 
 

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা এখন ভালোভাবে বঝুেছে যে এখন পতিত দনুিয়া শেষ হতে চলেছে। পবিত্র দনুিয়ার 
সূচনা হতে চলেছে। বাচ্চারা, এ'কথা কেবল তোমরাই জানো। আর বাচ্চারাই এই ডায়রেক্শন বা শ্রীমৎ 
পায়। কে দেন? সর্বোচ্চ ভগবান। তিনি বোঝাতে থাকেন যে পতিত থেকে পবিত্র হতে হবে। এই জ্ঞান 
কেবল তোমাদের জন্য, আর সকলেই তো পতিত। এই পতিত দনুিয়ার বিনাশ অবশ্যই হবে। পতিত বলা 
হয় বিকারীকে। বাবা বোঝান যে তোমরা জন্ম-জন্মান্তর ধরে একে-অপরকে দঃুখ দিয়ে এসেছো, সেইজন্য 
তোমরা আদি-মধ্য-অন্ত পর্যন্ত দঃুখ পেয়েছো। একে-অপরকে অপবিত্র করেছো। বলেও যে, আমরা 
অপবিত্র, কিন্তু বদু্ধিতে পুরোপুরি বসে না। তারা বলেও - পতিত-পাবন এসো, কিন্তু তথাপি অপবিত্রতা 
ত্যাগ করে না। এখন তোমরা বঝুেছো যে সমূ্পর্ণ কথাই হলো পবিত্র হওয়ার জন্য। এ'কথা বোঝানোর 
জন্যও তো কেউ চাই। বঝুিয়ে থাকেনও সেই একজনই। বাকি যেসকল গুরু রয়েছে, তারা কাউকে পবিত্র 
করতে পারে না। পবিত্র কেবল এক জন্মের জন্য নয়, জন্ম-জন্মান্তরের জন্য হতে হবে। তোমাদের মধ্যেও 
যারা জ্ঞানবান তারা তীক্ষ্ণ হয়। ড্রামানসুারে তা নির্ধারিত। তোমাদের মধ্যেও মহাবীরত্ব থাকা উচিত। 
তা আসবে কেবল বাবার স্মরণে থাকলে। বাবা অত্যন্ত ভালভাবে বসে বোঝান। যেমন বাবা বলেন, 
সকাল-সকাল উঠে স্মরণ করো। সেইসময়কাল স্মরণের জন্য অতি রমণীয়, যাকে প্রভাত বলা হয়। 
ভক্তিমার্গেও বলা হয় - প্রভাতে আমার মন রামকে(ঈশ্বর) স্মরণ করে। বাবাও বলেন - প্রত্যু ষে উঠে 
বাবাকে স্মরণ করো তাহলে বড়ই আনন্দ উপভোগ করবে। বাবার স্মরণে বসে এ'কথাই মনে রাখা উচিত 
যে কিভাবে কাকে বোঝাবো? অমতৃবেলার বায়ুমন্ডল অতি বিশুদ্ধ থাকে। দিনে তো অবৈধ উপায়ে অর্থ 
উপার্জ নের ফন্দিফিকির লেগেই থাকে। রাত ১২টা পর্যন্ত বিকারী বায়ুমন্ডল থাকে। সাধু-সন্ত, ভক্তাদিরাও 
সকলেই ভক্তি প্রভাতেই করে। এমনিতে স্মরণ তো দিনেও করতে পারা যায়। অবশ্যই কাজ-কর্ম করে, 
কিন্তু যারা যে দেবতার পূজারী, বদু্ধির যোগ তাঁর কাছেই থাকে। কিন্তু এরকম স্থিতি কারোর থাকে না। 
ভক্তিমার্গে কেবলমাত্র দর্শনের জন্য পরিশ্রম করে। প্রাপ্তি কিছুই নেই। তাদেরও ভক্তি করতে-করতে 
তমোপ্রধান হতেই হবে। ভক্তিমার্গেও শিবের কাছে বলি প্রদত্ত হয়, যাকে কাশী কলবট বলা হয়। শিবকে 
স্মরণ করতে-করতে কঁুয়োয় ঝাঁপ দেয়। শিবের কাছে বলি দেয়। সেও আবার ভক্তিমার্গের বলি। এ হলো 
জ্ঞানমার্গের বলি। ও'টাও মশুকিল , এ'টাও মশুকিল । ভক্তিমার্গে এর দ্বারা কোনো লাভ হয় না। এ যেন 
আত্মা নিজের শরীরকে আঘাত করে। এ কোনো জ্ঞান নয়। ওরাও বলে আত্মাই পরমাত্মা। 
আত্ম-অভিমানী তো একমাত্র বাবা-ই, যিনি বাচ্চাদের বোঝান যে পরমাত্মা তো একমাত্র আমিই। আমরা 
অর্থাৎ আত্মাই পরমাত্মা বলা - এ হলো সর্বাপেক্ষা বড় মিথ্যা। এমন তো হতে পারে না। বাবা বলেন - 
আমি আসিই পতিতদের পবিত্র করার জন্য, সেইজন্য পবিত্র করছি। এছাড়া ড্রামায় যা হওয়ার তা তো 



হবেই। মনে করো, আর্থকোয়েক হলো, ছাদ ভেঙে পড়লো, বলবে পূর্ব-নির্ধারিত, কল্প-পূর্বে এরকমই 
হয়েছিল। এতে এতটুকুও বিচলিত হওয়ার প্রয়োজন নেই। ড্রামার উপর সমূ্পর্ণরূপে বিশ্বাসের সঙ্গে 
দাঁড়িয়ে থাকা উচিত। তাকেই মহাবীর বলা হয়। অগণিত দরু্ঘটনাদি তো হতেই থাকে। কাউকে রক্ষা 
করা যায় কি? এ তো ড্রামায় পূর্ব-নির্ধারিত। ড্রামায় পার্ট ই এরকম। যে ড্রামাকে জানে না সে দেহকে 
স্মরণ করে চোখের জল ফেলতে থাকে। সে কখনও শিববাবাকে স্মরণ করতে পারে না কারণ শিববাবার 
সঙ্গে ভালবাসা নেই। সত্যিকারের প্রেম নেই। সমূ্পর্ণ প্রেম তো বাবার সঙ্গে থাকা উচিত। তোমরা প্রতি 
কল্পেই শিববাবার প্রতি প্রীত-বদু্ধিসম্পন্ন হও। বাবার সঙ্গে দেবতাদের প্রীত বদু্ধি ছিল, এরকম বলবে না। 
তারা এরকম ভালবাসার মাধ্যমে এই পদ প্রাপ্ত করেছে। ওখানে তো জানতেই পারবে না - সমগ্র কল্পে তো 
তোমরা শিববাবাকে জানতেই পারবে না যে ভালবাসবে। বাবা এখন নিজের পরিচয় দিয়েছেন। এখন 
বাবা বলেন - আর সব সঙ্গ পরিত্যাগ করে একমাত্র আমার সঙ্গেই যোগসূত্র স্থাপন করো। এ তো অবশ্যই 
বিনাশকাল। বাচ্চারা, এও কেবল তোমরাই জানো। মানষু তো সমূ্পর্ণ অন্ধকারে রয়েছে। তোমরা এখন 
বোঝ যে আমাদের তো বাবার থেকে সমূ্পর্ণ উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করতে হবে। স্মরণ ব্যতীত সতোপ্রধান 
হতে পারবে না। সার্জে ন হয়ে নিজের রোগ-ব্যধি দেখতে(পরখ) হবে। শ্রীমতানসুারে দেখতে হবে যে 
আমাদের বাবার সঙ্গে কতখানি ভালবাসা রয়েছে? অমতৃবেলাতেই বাবাকে স্মরণ করা ভাল। প্রভাতকাল 
অতি সুসময়। সেইসময় মায়ার ঝড়(বিঘ্ন) আসবে না। রাত্রি ১২টা পর্যন্ত তপস্যা করে কোনও লাভ নেই 
কারণ সেই সময়টাই খারাপ। বায়ুমন্ডল খারাপ থাকে। সেইজন্য ১টা পর্যন্ত ছেড়ে দেওয়া উচিত। একটার 
পর বায়ুমন্ডল ভাল হতে থাকে। বাবা বলেন - আমাদের এ হলো সহজ রাজযোগ, অবশ্যই আরাম করে 
বসো। বাবা নিজের অনভুবও শোনান। কিভাবে বাবার সাথে বার্ত ালাপ করে। বাবা এই ড্রামা কত 
ওয়ান্ডারফুল ! তুমি কিভাবে এসে পতিতদের পবিত্র করো! সমগ্র জগতকে কিভাবে পরিবর্ত ন করো ! 
বড়ই ওয়ান্ডার! যেভাবে বাবার মনে আসে তেমনভাবে বাচ্চাদেরও আসা উচিত। কিভাবে মানষুের 
নৌবহর পার করবো অথবা তরী পার করবো। বাবা বলেন - তোমরা আবাহন করতে থাকো যে হে 
পতিত-পাবন, এসো। এখন আমি এসেছি, এখন তোমরা অপবিত্র হয়োনা। অপবিত্র হয়ে সভায় এসে বসো 
না। তা নাহলে বায়ুমন্ডল অশুদ্ধ করে দেবে। বাবা তো জেনে যান। দিল্লীতে, বম্বেতে এইরকম 
বিকারগামীরা এসে বসে পড়তো। গায়নও রয়েছে, অসুরেরা এসে বিঘ্ন ঘটাতে বসতো। বিকারগামীদের 
অসুর বলা হয়। বায়ুমন্ডল খারাপ করে দেয়। তাদের সাজা অতিব কঠিন। বাবা তো সব কথাই বঝুিয়ে 
থাকেন, তথাপি নিজেদের লোকসান করা ব্যতীত থাকতে পারে না। মিথ্যেও বলে। তা নাহলে তৎক্ষনাৎ 
লিখে দেওয়া উচিত - বাবা, আমাদের এই ভুল হয়েছে, ক্ষমা করে দাও। নিজেদের পাপ লিখে দাও। তা 
নাহলে বদৃ্ধি পেতেই থাকবে, আরও রসাতলে চলে যাবে। আসে কিছু নেওয়ার জন্য, কিন্তু আরোই কান 
কেটে ফেলে। ড্রামায় এমন ভূমিকাও রয়েছে। এরকম অসুর কল্প-পূর্বেও ছিল, এখনও রয়েছে। অমতৃ 
ত্যাগ করে বিষ পান করে। নিজেকেও আঘাত করে আর অন্যদেরও ক্ষতি করে। বায়ুমন্ডল খারাপ করে 
দেয়। সমস্ত ব্রাহ্মণীরাও এক সমান নয়। মহারথী, ঘোড়-সওয়ার, পেয়াদা সবরকমই রয়েছে। বাচ্চারা, 
তোমাদের অগাধ খুশী হওয়া উচিত - বাবাকে পেয়েছো বাকি আর কি চাই। হ্যাঁ, নিজেদের বাচ্চাদিদের 
অবশ্যই প্রতিপালন করতে হবে। এমনও নয় যে বাবা এ'সব তোমার, এখন তুমিই সামলাও। আমরা তো 
তোমার হয়ে গেছি। বাবা বোঝান - গৃহস্থী জীবনে থেকেও কমল পুষ্পের মতো পবিত্র হও। কোনো 
অপবিত্র কার্য করো না। ব্যস, প্রথম কথা (বিষয়) হলো কাম-বিকারের। দ্রৌপদীও এই বিষয়ে আহ্বান 
করেছিল যে এরা আমায় নগ্ন করতে চলেছে। আহ্বানও করেছিল তখনই যখন শ্রবণকারী বাবা 
এসেছিলেন। বাবা আসার পূর্বে কেউই আহ্বান করে না। কাকে আহ্বান করবে? বাবা এসেছেন তবেই তো 
আহ্বান করে। পতিত থেকে পবিত্র হয়ে পুনরায় কোথায় যাবে? ফিরে যেতে হবে, এ'টাই তো সেই সময়। 
সকলের সদ্গতিদাতা, মকু্তিদাতা তো একজনই। এখানে তো দঃুখ রয়েছে। সাধু-সন্তাদি কেউই সুখী হতে 
পারে না। সকলেরই কোন না কোন দঃুখ, রোগাদি হয়ই। কোনো গুরু অন্ধ, পঙ্গওু হয়। অবশ্যই এমন 
কোনো কর্ম করেছে তবেই তো অন্ধ, পঙ্গ ুইত্যাদি হয়েছে। সত্যযুগে কেউ অন্ধ, পঙ্গ ুইত্যাদি হবে নাকি, না 



হবে না। মানষু কি বোঝে নাকি। বাবা-ই এসে বোঝান। বাবা-ই জ্ঞানের সাগর পতিত-পাবন। বাকি 
সবকিছুই হলো ভক্তি। ওই ভক্তিমার্গই হলো আলাদা। ও'টা হলো অধঃপতনের সিড়ঁির পথ। অধঃপতনে 
যেতে, জীবনবন্ধতে আসতে ৮৪ জন্ম লাগে, আর পুনরায় এক সেকেন্ড লাগে জীবনমকু্ত হতে। যদি তাঁর 
মতানসুারে চলে বাবাকে স্মরণ করে তবেই। নম্বরের অনকু্রম তো আছেই, তাই না! বলে যে আমরা যদি 
অমকু টিচারকে পাই তো ভাল হয়। তাহলে অবশ্যই স্বয়ং দরু্বল তবেই তো বলে অমকুকে ২-৪ মাসের জন্য 
পাঠিয়ে দাও। বাবা বলেন - এও ভুল। তোমরা ব্রাহ্মণীদের কেন স্মরণ করো যখন বাবা সহজ কথা 
বলেন - কেবলমাত্র বাবাকেই স্মরণ কর আর স্বদর্শন-চক্র আবর্ত ন কর, অন্যদেরও বোঝাও। ব্যস। 
এরমধ্যে ব্রাহ্মণী এসে কি করবে? এ তো সেকেন্ডের কথা। তোমরা কাজ-কর্মে থেকে এ'কথা ভুলে যাও, 
তবওু ব্রাহ্মণীও এ'কথাই বলবে - মন্মনাভব। অনেক বোধবদু্ধিহীন লোকেরা বোঝে না কেবল বলে, 
ব্রাহ্মণী ভাল চাই। জ্ঞান তো তোমরা পেয়েছো, তাই না! বাবা এবং উত্তরাধিকারকে স্মরণ করো। 
দেহ-অভিমান পরিত্যাগ করো। এ হলো আমাদের সেন্টার, ও'টা হলো ওদের সেন্টার। এই জিজ্ঞাসু ওখানে 
কেন যান.... এ'সব হলো দেহ-অভিমান। সবই শিববাবার সেন্টার্স, আমাদের সেন্টার নাকি। তোমাদের 
এরকম কেন মনে হয় যে অমকুে আমাদের সেন্টারে কেন আসে না। যেখানেই যাক্। বাবা সর্বদাই বলেন, 
কারোর থেকে কিছু চেয়ো না। এ'কথা বঝুতে পারে যে বীজ রোপণ না করলে পাবে কি ? ভক্তিমার্গেও 
দান-পুণ্য করে। ভক্তিমার্গে তোমরা সকলেই ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে ইনডাইরেক্ট (দান-পুণ্য) করতে। আবার 
সন্ন্যাসীদেরও অনেক দান করতে। তা নাহলে দান তো দরিদ্রদের করা হয় নাকি ধনশালীদের। এরমধ্যেও 
আনাজপাতি দান করা সর্বাপেক্ষা ভাল। সেও বাবা বোঝান যে দান করলে পরজন্মে তার ফল প্রাপ্ত হয়। 
ঈশ্বরই সকলকে ফল প্রদান করেন। সাধু-সন্তাদি কোনো রিটার্ন (ফল) দিতে পারে না। দাতা একমাত্র 
বাবা-ই। যেকোনো কারোর মাধ্যমেই দিয়ে থাকেন। বাবা বোঝান যে তোমরা ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে যে দান 
করতে পরজন্মে তোমাদের তারও ফল প্রদান করতাম। এখন তো আমি ডাইরেক্ট এসেছি। এখন তোমরা 
২১ জন্মের জন্য রিটার্ন পাবে। এখন তো মতৃ্যু  সমু্মখে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ভক্তিমার্গে তোমাদের এরকম বলা 
হতো না যে মতৃ্যু  সমু্মখে দাঁড়িয়ে রয়েছে তাই নিজের সর্বকিছু সফল করো। না। এখন বাবা বোঝান - যে 
চাও সে-ই এই আধ্যাত্মিক হাসপাতাল খুলে দাও। কেউ বলে বাড়ী তৈরী করবো, সেখানে এই হাসপাতাল 
খুলবো। বাবা বলেন - আজ বাড়ী তৈরী করলে আর কাল যদি মারা যাও তবে তো এ'সব শেষ হয়ে 
যাবে। শরীরের কোনো ভরসা নেই। যা আছে তারমধ্যেই একটি ঘর রেখে, ততদিন পর্যন্ত সেখানে 
আধ্যাত্মিক হাসপাতাল, আধ্যাত্মিক কলেজ করে দাও। অনেকের কল্যাণ করবে তবেই অনেক উচ্চপদ 
প্রাপ্ত করবে। আচ্ছা! 

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। 
আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা-রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার। 

*ধারণার জন্যে মখু্য সারঃ-* 

১ ) শ্রীমতানযুায়ী নিজেই নিজেকে দেখতে হবে যে এই বিনাশকালে আমার অদ্বিতীয় পিতার সঙ্গে 
সত্যিকারের ভালোবাসা আছে কি? আর সব সঙ্গ পরিত্যাগ করে একজনের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করেছি 
কী? কখনো কোনো বিকর্ম করে অসুর হয়ে যাই নি তো? এভাবে পরখ করে নিজেকে পরিবর্ত ন করতে 
হবে। 

২ ) এই শরীরের কোনো ভরসা নেই, সেইজন্য নিজের সবকিছু সফল করতে হবে। নিজের স্থিতি একরস, 
অবিচল করার জন্য ড্রামার রহস্যকে বদু্ধিতে রেখে চলতে হবে। 
*বরদানঃ-* বারংবার পরাজিত হওয়ার পরিবর্তে  বাবার কাছে নিজেকে সপঁে দেওয়া মাস্টার 



সর্বশক্তিমান বিজয়ী ভব 
নিজেকে সদা বিজয়ী রত্ন মনে করে প্রত্যেক সংকল্প আর কর্ম করো তাহলে কখনও 
পরাজিত হবে না। মাস্টার সর্বশক্তিমান কখনও পরাজিত হয় না। যদি বারংবার 
পরাজিত হও তাহলে ধর্মরাজের মার খেতে হবে আর মায়ার কাছে হার খাওয়া 
বাচ্চাদেরকে ভবিষ্যতে হার বানাতে হবে, দ্বাপর থেকে অনেক মরূ্তি তে হার (মালা) পরাতে 
হবে এইজন্য হার (পরাজিত) হওয়ার পরিবর্তে  বলিহার অর্থাৎ সমর্পণ হয়ে যাও। নিজের 
সমূ্পর্ণ স্বরূপকে ধারণ করার প্রতিজ্ঞা করো তাহলে বিজয়ী হয়ে যাবে। 

*স্লোগানঃ-* ‘কখন’ - শব্দ দরু্বলতার প্রমাণ দেয় এইজন্য ‘কখন’ করবো নয়, এখনই করতে হবে। 
  

অব্যক্ত ঈশারা :- সদা হাসিখুশী থাকার জন্য নিজের নেচারকে সরল বানাও, সহনশীল হও 

এই অসীমের স্টেজের উপর আমি হলাম খেলোয়াড়। এই খেলোয়াড়ের স্টেজ সদা হাসিমখুে থাকার 
অনভুব করায়। যেকোনও প্রকারের কথা, যাকে জগতের মানষু বিপদ মনে করে, কিন্তু খেলোয়াড় হয়ে 
খেলা করা, আর সাক্ষী হয়ে খেলা দেখা আত্মা, এইরকম বিপদের রূপকে খেলা মনে করে সহনশীলতার 
শক্তির দ্বারা মনোরঞ্জনের অনভুব করায়। 

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 
8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light 
Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 
1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful 
Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light 
Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 
Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium 
Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 
1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light 
Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 
2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 
2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List 
Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light 
Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 
3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 
3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List 
Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light 
Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 
4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 
4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List 
Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light 
Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 
5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 
5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List 



Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light 
Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 
6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 
6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List 
Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 
6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book 
Title;Bibliography;TOC Heading; 


